কালিয়াকৈরের বিখ্যাত ধনীর চিড়া
বাংলাদেশের  ঐতিহ্যবাহী খাবারের  মধ্যে ধনীর চিড়া অন্যতম ।  যে চিড়ার খ্যাতি সুদূর ইংল্যান্ডে ছড়িয়ে পড়েছিল । গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার সূত্রাপুর ইউনিয়নের অর্ন্তগত বারবাড়িয়া গ্রামে উদ্ভব ঘটেছিল এই বাংলার বিখ্যাত ধনীর চিড়ার ।
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